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রস+আলো 


'আযালেরসম্ছনের পুরোন্যোর। 


তাকালেন তারপর বললেন, হ্যা, 


পেছন থেকে গোল্ডউইন তাকে 
(ডেকে বললেন, “তবে ওগুলো কপি 
করে রেখো।" 


আবুল লাউ শা ক 


পরি ফেলতে গারো তা নই 
হাসিমুখে বিপায় নিচ্ছিলেন সেই সচিব। 


আ্যাকাউন্ট না থাকা অবস্থায় ব্যাংকে 
জমা দেওয়া একটি চেক। 


অস্কার ওয়াইল্ড 
আইরিশ লেক 


লিলিটমলিন 
স্টিফেন ফ্রাই মার্কিন অতিলেতরী 
অভিনেতা, লেখক, 
সাংবাদিক এ 
কমেডিয়ান 


রর 


দা 


হ্যালো! হ্যালো!! হ্যালো!!! 
আব্দুল কাইয়ুম 


।' কথা শেষ হওয়ার আগেই 


টেলিফোন সন হি. শব্দটি 

ব্যব্হার করোছলেন যা সাধারণত 

নাবিকেরা সম্ভাষণ হিসেবে ব্যবহার 

করতেন। পরে হ্যালো চালু হয়ে হায়। এই 
শ্দ 


ওই সন্ঠষণ ব্যবহার করেছিলেন। 
১৮৭৭ সালের কথা । এর পর থেকে দেশে 
দেশে ওটাই প্রচলিত হয়ে গেছে। ইংরেজি 
বাংলা, হিন্দি, ফরাসি, রু্সহ সব ভাষাতেই 
টি রাহি 
হ্যালো বা তার কাছাকাছি হ্যালো, 

হ্যালো তি! উরি 


সন্ভাষণসূচক কিছু বলা 
একটি প্রচলিত ক ক 
হ্যালো। তার মানে আমি যে 

ধরে কথা বলতে প্রস্তুত, সেটা জানিয়ে 
দেওয়া। একই সঙ্গে আমি কে সেটাও 
জানানোর প্রথা রয়েছে। যেমন, “হ্যালো? 
আমি কখগ বলছি!" প্রথম স্ভাষ্ণটা 
প্রশ্নবোধক; মানে জানতে আগ্রহী আপনি 
কে হি সলে অবশ্য জানিয়ে দিছি 

॥ 


*. আমার 


রে এই লাইনেরে নিব আমরা সেই লাইনেরও কাছে... 2 রন 
[পে 


সেই কবে নাম না জানা কোনো এক কৰি লিখে রেখে শর শিক্ষক : ইংরেজিতে কীচা বলে তোমাকে 
ণি , ওরে লাইন দেখে কেউ করিস্নে ভয়, আড়ালে, ফ্লাওয়ার বানানটা ২০ বার লিখতে বললাম । 
[1 তার টিকিট হাসে কিন্ত আজ সে কবি নেই, লাইনের আড়ালে তুমি পাচবার লিখেছ কেন? 
৬... তাই টিকিটও হাসে না। কিন্ত আজকালকার ছাত্র: স্যার, আমি অঙ্কেও বেশ কীচা। 
কথা কি আর বলব! তারা পড়াশোনাও করে না তাই জানেও না জ রিয়াজ জানালাটা খুলে দেখো তো 
| যে ওই কৰি মারা গেছেন, এখন লাইনে সূর্য উঠল কিনা। 
পাওয়া যাবে না 'রাতের কনকনে বাতাস উপেক্ষা করে খুলে দেখলাম তো, অন্ধকারে কিছুই 
দিন নেই রাত নেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। 
তারা টিকিট । একদম ঠিক কাজ হয়েছে। বিশ্বকাপের বোকা নাকি তুই? ট্চটা ভ্থালিয়ে 
টিকিট কি.সরকারের কম দাষে চাল ওএমএস' দেখতে, না? 
ঙ নাকি যে দাঁড়ালে মিলবে । এটা তো একটা গণতান্ত্রিক দেশ, শর রোগী : বাসার পাশের রাস্তায় কুকুরগুন 
/ নতী- রোজ রাতে নিয়ম করে হন্লা করে। 


ঘুমাতে পারি না। 

ডাক্তার : এই ঘুমের বড়িটা নতুন এসেছে। 
খুব ভালো ঝাভা পে়। 

রোগী ওষুধ নিয়ে চলে গেল। কিন্তু এক সপ্তাহ 
বাদেই 


আমভনতার সো আলো নিয়েছে পিন উর কে ওটা তো বেশ 
এসেছে লািপেট হয়েছে এর ভেতর করেকজ হাসপাতালে আন অনেকেরই কাজ হয়েছে, 


শর প্রথম বন্ধ : আমর দাদা দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন 
১৮ 
পৌঁছে যেতেন। 


কিন্তু বন্ধুগণ, রঃ 
হতাশ হলে চলবে না, টিকিট পাই আ্র না পাই লইন্‌ যখন ডিপ্ি আছে, কার, বলতে পারো! 
বহাল রা ১85 হা হানি রঃ 
বব। আর আমরা, । মারা গেছেন। চাকর 
ধরে টিভির সামনে বসে বিশ্বকাপ দেখব। এভাবে একদিন এই হরেক হারা গেমসে 


বিন 1 ক 
রস ক্যাপশন:২০-এর বিজয়ী হলেন_ 
কাজী আজমাঈন হক 
৩৯এ, জেনপাড় পরত, মিরপুর, ঢাকা 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক প্রথম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : 
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ৪-1911 :18€217790190-19-10ি 


১০ জানুয়ারি ২০১১. 


ছোট ছোট করিয়া মাথাযু চল 
খু বাছা আবার 


গতার শেষ হয় নাই। রোমশ 
০০১১8 
কটুতার সৃষ্টি করিয়াছে, এবং 
হাহাহা ননোরনিকীমানো 
সহযোগে যে চিত্রটি 


কৃততিবাসের সাড়াশন্দ পাওয়া গেল 
না। 

উচ্চতর কঠে পুনরায় ডাকিলেন, 
(কিতে_. 


কেহ আসিল না। 
সগর্জনে, ওরে শালা কিতে- 
গর্জনে রোগশম্যায় শায়িত মেয়েটির 
নিদ্রা হইল এবং সেও কাদিতে 
লাগিল । ক্ষীণ স্বরে একটানা ধরনের, 


চিৎকার 
করিতে লাগিলেন, কিতে, কিতে। 
ওরে শালা! 


বড্ড মাথা ব্যথা করছে বাবা। 
রী যে দ্চ্ী মূর্তি এইমাত্র তিন 
প্রত্যক্ষ, & 


উঠিল। বু 
যাহা আশঙ্কা ঝরিতেছিলেন তাহাই 
খিলেন_ আনিয়াছে। 


উপ ঢালতে যাইতেছিলেন এমন 

রহ মেরি 

পিল খু 

কিতা দেখকুই ওকে 
ঠ 

জা আজও পরম 

পি | 


বারান্দায় ত্রন্দনরোল সমানে 
চলিয়াছে, অসম্ভব মাথা ধরিয়াছে। 


বাম হস্তে রগ 
নল 
করিতে লাগিলেন 'লিখিয়া 


হসনাম্‌ ধারণ 
বলাই টাদ অুখোপাধায় একজন 

। তাঁর জন্ম ১৮৯৯ 
সালে ও মৃত্া ১৯৭৯ সালে । 


জুয়ার 
টিকিটের জন্য। এত 


বলেছে বা নার ডেকা াইছ রাতে 
থাকা অবস্থায় তাদের মনোভাব 


একদল টিকিটবীরের 
সঙ্গে কথোপকথন 


সাক্ষাৎকার এহণ : সাহসুকজ রহমান, স্থান: সিটি ব্যাংক শাখা, পান্থপথ 
সময়: ৫ জানুয়ারি ২০১১, সকাল ১০টা থেকে ১১টা 


1  ষাথায় হাত দেব। তবে বৃহত্তর স্বার্থের 
কথা চিন্তা করে বলতে পারি, খুশিও কম, 


ঝামেলার 
কলেজ, ঢাকা দেখবেন, আহা! 


হব না, কারণ তাহলে কৃত মানুষই কোনো 


১০ জানুয়ারি ২০১১ 


রদ+আলো 7 


১৪ জানার ২০১১ 


রস+আলো 


থাকব। কিন্তু 


গেল। 'দৌড়া, বাঘ আইল' নামের একটি 
দল বিশ্বকাপের টিকিট কিনতে 


ভাড়া দিলাম। 

ছোটবেলা থেকে শুনে এস্ছি, বাঙালি 
আর ডিসিরিন, দুটো বিপরীত শব্দ 
এখানে এসে দেখলাম, ঘটনা তা নয়। এ- 
বি-সি-ডি এপ করে শৃজখলাবন্ধ হয়ে 


বেশ গর্বিত মনে 


খেলছে। মশাদের গালে উদ্ুদ্ধ হয়ে 
অনেকে গানের প্রতিযোগিতা তরু 


বলাম আলে? 
গভীর রাতে তুঙ্ছ ঘটনাকে বেন করে 
একটি থৈ রমার অন্ত 


লাইন দিয়েছে, আর তারা এসে সামনে 
দাড়াবে! কেউই এটা মেনে নিতে পারল 
না। শর হলো হাতাহাতি । তারপর 
সিরিয়ালে থাকা সবাই মিলে, 


কী সুন্দর মানববন্ধন হয়ে গেছে! সবার 
অপেক্ষা, কথন ব্যাংক বুলবে । ব্যাংকগুলো 


মানুষের অন্তত প্রশ্ন মেজাজ আরও খারাপ 
কিল কজন লাইননেখে 


দেখবেন (পচ বির)? 

একটু পরপর বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের 
লোক আসছে। ফা ছাত্ররা যেভাবে 
দুই-তিনটা প্রশ্ের উতর মুখস্থ করে যায়, 
তারাও দুই-তিনটা প্রশ্ন মুখস্থ করে 
এসেছে! 

_আপনি এখানে কেন এসেছেন? 
কখন থেকে লাইনে দীড়িয়েছেন? 


লোকগুলো হয়তো ওটা দেখে খুবই 
অনুপ্রাণিত । তা না হলে ওই তিনটি প্রশ্ন 
ছাড়া তাদের মাথায় আর কোনো প্রশ্ন এল 
না কেন? তা-ও স্বাই একই প্রন্ন করে। 
চ্যানেলের একমাত্র ভিন্নতা । 


অবশেষে একজন ভাউচার নিয়ে বেরিয়ে 
এল। দেখে মনে হলো, এভারেস্ট ন্য়, সে 
সেভেন সামিট ভায় করেছে। জাফরউল্লাহ 


না। অনেকক্ষণ পরপর একজন করে বের 
হয় আর চ্যানেলের লোকগুলো তাকে 
ঘিরে ধরে। তারপর সেই এক প্রশ্ন 
টিকিট পেয়ে আপনার কেমন লাগছে? 


হতে গিয়ে তাকিয়ে 


ফেলে শুধু শুধু গেলি কেন? রেজাল্ট 
7 


কেন? তুই ভাত খাস না? 
তা-ও না হয় সহ্য করা যায়। কিন্তু 
কিরে, 


কেউ 
যখন ফোন করে বলে, কিরে, তুই টিকিট 


ভেবেছিলাম, দুঃখ ভুলতে সাগরপাড়ে ঝিম 
হে বলা তা নি 
সেখানে যাওয়ার টিকিটও পাব না। দূর। 
লেখা এখানেই শেষ । তবে শেষ করার 


১০ জানুয়ারি ২০১১. 
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রস+আলো 7 ১০ জানুয়ারি ২০১১ 


কজস্গঞজ বিশ্বকাপের টিকিট গঞঞ্০ 


লেখা : সাইফুল্লাহ রিয়াদ, আঁকা : জুনায়েদ আজীম চৌধুরী 


“অমুক সাবান, এবার, দ্যাথবা' টাইপ রিয়েলিটি শো-এর “টিকিট দিবি কি না বল' শীর্ষক চুলজিত্র নির্মাণ 
কুবি রহুাহ চিৎকার করা ইত্যাদি কাজে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিজয়ীদের হাতে টিকিট 
পারদর্ীদের হাতে টিকিট তুলে দেওয়া যেত। টরামেওযারিত। 
ওহ! যে অসাধারণ | যেভাবে আপনি "ধন্যবাদ আমি কিছুই। এক ঘটার ছেড়ে দে, শয়তান! 
[চিৎকার আপনি করেছেন, বিটিভি, প্ল্যাকার্ড নিয়ে | বলব না। নিয়ে এফডিসির |] তুই আমার মন, 
আবেগে আমার চোখে , এককথায় আয় বাবা, ৬ নম্বর ফ্লোরে চলে আয়। পাঁি কি টিকিট 
পানি এসে গেছে! অসাধারণ! | বুকে আয়? নইলে... হাহাহা! পাৰি না! 


কুরে হয়েছে 


কই? আপনার লেখা বি 


কি! আরে রুস আলোর ৮ 
“রিং টোন' বিভাগে 


শা কলিজা খান'-এর থে 
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প্রিয় অনি 


কোগাচিঠি ৬০ 


পল দু র মতো ঘুমালে ফেল. করা বাধ্যতামূলক । নায়িকা রেখার কথা 


চিন্তা করে মোরা আর জনমে হংস পু ছিলাম এই গান গাইলে হবে? 


জানতে হবে না? ঈশা খা-মান হী... 


টির টিলা 


ধুনা না দিলে তুই সোজা হবি না। এমন সাইজ করে দেব যে 


দু-চোখে শুধু রং দেখবি। 


রসচিঠি-৫৯ ; উত্তর 


দিয়া, প্রযজ্ে : শাহনওয়াজ দিলরুবা খান, সচিব, জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ । 


ফরিদা বেগম, ১/এফ, মধ্য বাসাবো (লীচতলা, বাম পাশে), বাসাবো, ঢাকা । 
সাকিব, প্িয়াঙ্গন, ১০১/বি, বেজগাড়া, যেইন রোড, যশোর। 


করা দেয়াল ভেঙেছিলাম। কম্বল শুয়ে থাকলেও আমার হাত 
158 নে নি িযে 
তুলাধুনা করা হবে। তোর ঢুলভর্তি কাথার মাঠ 


ইতি তোর বন্ধু, 


ঢাকা-১২১৫। 
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নে শুধু একটাই শাদ বড় করে লেখা; ল- 
এ আকার, হস্বই আর দল্তা-ন-লাইন। 


ভোলার জন্য অবারও সেই লাইন। লাইনে 
লাইনময়। ২ 
এরপর একদিন সমাজের বেঁধে দেওয়া লাইন 


বিদ্যুৎ অফিসের 
লাইনম্যান হলেও দুই নম্বর লাইনে প্রচুর টাকা 
কামিয়ে হয়েছেন সিনেমার 


০৮০6/৮০5/৮/5০০/% 
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॥ 


সময় এত দ্রস্ত চলে যায় কেন? 


শায়লা ইয়াসমিন 
বাউনিযাপরয়ন সরকার 


খিক হুল 
গলে হানি তই 


দেশ যখন উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছিল নিরো তখন কী করছিল? 


সালমা আক্তার, 
বাদ এছ হা হা খা হাউ কলোনি, 
তারাকান্দ, সরিষাবাড়ী, জামালপুর 


ৰ 
] 
] 
1 


লিখুন-সবজান্তা সমীপেষু, রূস+আলো, প্রথম 
আল সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম 
, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ 


বয়স কত? 


ই ॥ 


[মিয়া 


পরার বাহ্‌ বড় টেইস্ট তো, 
এর ল্যাইগাই এত 


1185032868০ 


ধুভিওবৰ উধতগ5 


সাধ হয় বড়। 
এখান থেকে 


৬ বানর বসে মাছ ধরছে নদীর 


বই 

লাইনে, আমি গিয়ে দাড়ালাম তার পেছনে। 
ছার সঙ্গে আলাপু জুড়ে দেওয়ার কোনো 
ছুতো আমার তৈরি করা ছিল নাআগে 
728 
ই মেয়েটি উত্তর 
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৬ সত্যিকারের প্রোগ্রামার 
অরেঞ্জ জুসের প্যাকেটের 


ঢা রশামিশা।লি 


€ কৃতশত প্রতিশুতি দিয়ে থাকেন 

1 জনগণ তবু তৃপ্ত নয়! 
€ একটা ব্যাপার বুঝি না কিছুতেই। 
নতোচারীরা মাঝেমধ্যে কসমিক স্টেশন মির 


৬ _-এক থেকে দশের মধ্যে যেকোনো একটি 
সংখ্যা বলো। 
হলো! বুধবার তো আগেরিকার 


টা দেখব বড়াজার১০- ১২ মিলিয়ন 
দুর্শক।" 


কিন্ত তোমার নিজের." 
"সাধারণ দর্শকের চাহিদা মেটাতে ছুবিটা 
তৈরি করা হয়নি বলে অনেকেই দ্বিতীয়বার 
80 
এভাবে কথা বলছ কেন?" 
কারণ, আমি একজন সমাজবিজ্ঞানী 
এরপর তার সঙ্গে আমার দেখা হলো অনেক 
দিন বাদে। একেবারেই হঠাৎ করে। 


০ উর কানা ভিজর 
সংখ্যা ছিল উদ শতাংশ টি 

“আর এ বছর?" 
ডু শ্মতি 

হ্যা, ঠিকই বূলেছ' সম্মতি জানিয়ে বলল 
সে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
পরিবহন নিরিল রি 


তার 'আর কখনো দেখা হয়নি আমার । 
তা যা-ই হোক না কেন, সে কিন্তু ছিল খাটি 
সমাজবিজ্ঞানী 


৬ পত্রিকার ঠিকানায় লেখা চিঠি : 'আপনাদের 
প্ত্রিকায় প্রকাশিত 


সপ্তাহ আগে তার হাতে তুলে দেওয়া বেতন 
হাওা হয়ে গেল কীভাবে 


১৪ জানুয়ারি ২১১ 


